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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
〔外冲 WS)Y
একেবারে সে ভুলেই গিয়েছিল যে সাধারণ গৃহস্থ ঘরের স্বামী আর শাশুড়ির শাসনাধীন ওই সাধারণ বউটির দাবিও কম নয়। তার পাসের খবর জানিবার।
এ পাড়াতেই ছিল শীতাংশূরা বহুকাল। মাস কয়েক আগে অন্য বাড়িতে উঠে গেছে। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে সে মহােৎসাহে শীতুদার সঙ্গে বউ আনতে গিয়েছিল। মফস্বলের এক শহরে। তখন কে জানত যে অতি সাধারণ মেয়ে ছায়া শীতুদার বউ হয়ে এসে তাকেই বিশেষভাবে এতখানি পছন্দ করে ফেলবে, সব সময় এমন উৎসুক হয়ে থাকবে তাকে তার ঘরোয়া স্নেহের পূজা দিয়ে খুশি করতে আর নিজে কৃতাৰ্থ হতে।
শীতাংশূর বাবা ছিল প্ৰমথেব বিশেষ বন্ধু। সে মারা যাবার পর প্রমথই পরিবারটির ভালোমন্দের দায়িত্ব পেয়েছিল। সেই চেষ্টা করে শীতাংশুকে চাকরি জুটিয়ে দেয়।
এখানে কম ভাড়ায় ভালো বাড়িতেই বাস করছিল-এখনকার তুলনায় অবিশ্বাস্যরকম কম ভাড়ায়। বাড়ি ভাড়া আকাশে চড়বার আগে থেকে বাস কবছিল বলে চেষ্টা করেও বাড়িওলা ভাড়া
হঠাৎ এ সুবিধা ছেড়ে দিযে অনেক দূরে নোংরা স্যাতসেঁতে অন্য একটা বাড়িতে বেশি ভাড়া দিয়ে উঠে যাবার কী প্রয়োজন শীতাংশূর হয়েছিল। কেউ জানে না।
প্রমথ এটা পছন্দ করেনি। শীতাংশ তার বারণ না শোনায় মনে বড়োই আঘাত লেগেছে প্ৰমথ্যেব। এমনি অকৃতজ্ঞ আব্ব অবাধাই হয় বটে আজকালকার ছেলেরা !
চটে বলেছে, অনেক করেছি, আর কােজ নেই! এবার সম্পর্ক চুকল। এটা অবশ্য কেদার বাড়াবাড়ি মনে করে প্রমথের। ওদের জন্য অনেক কিছু করার মানে তো ছিল খবরাখবর নেওয়া আবি উপদেশ ও পরামর্শ দেওয়া-পয়সা খরচ করে কিছু করার দরকার হলে প্রমথ কী করত বলা যায না।
নিজের আপিসে চাকরিটা জুটিয়ে দিয়েছে শীতাংশুকে। কিন্তু এ জন্য সে তার খুশি আর প্রয়োজন মতো স্বাধীনভাবে নিজের ব্যবস্থা করতে পারবে না, সারা জীবন প্ৰমথের পরামর্শ শুনে চলবে। আর প্রত্যেক কাজের কৈফিয়ত দেবে, এটা আশা করা সত্যই অন্যায় প্ৰমথের ।
পাড়া থেকে চলে যাবার কিছুকাল আগে থেকে খুব মান ; গভীর হয়ে গিয়েছিল ছায়ার মুখ, একেবারে যেন চুপচাপ হয়ে গিয়েছিল।
এতদিনের জানাচেনা এ পাড়ার মানুষগুলিকে ছেড়ে অন্য পাড়ায় উঠে যাবার চিস্তাতেই বোধ হয় মনটা তার খারাপ হয়ে গিয়েছিল।
একমাত্র তাদের বাড়িতেই ছায়ার খুশিমতো আসা যাওযার অনুমতি ছিল। সকলে জানত যে শুভময়ী তাকে বিশেষভাবে পছন্দ করে, সে যেন তার নিজের ছেলের বউ এমনি একটা স্নেহ আছে তার জন্য।
আপিসে প্ৰমথের কাছে শুভময়ীর মরণের খবর পেয়ে একদিন ছায়া বাদে শীতাংশূরা সকলে এ বাড়িতে এসেছিল। কেদার বাড়ি ছিল না।
শুভময়ীর শ্রাদ্ধে ছায়ার উপর তার বিশেষ মেহের কথা স্মরণ করে ছায়াকে নিয়ে আসবার জন্য বিশেষভাবে বলে দেওয়া হয়েছিল শীতাংশুকে।
আর সকলে এসেছিল, অসুখ করার জন্য ছায়াই শুধু আসতে পারেনি। সবু গলির মধ্যে লম্বা প্যাটার্নের সেকেলে জীর্ণ পুরাতন দােতলা বাড়ি। শীতাংশূরা নীচের তলায় থাকে। নীচের তলা বলতে একদিকে পাশাপাশি দুখানা ঘর আর একফালি উঠান।
অদ্ভুত ব্যাপার কিছু না হলেও একটা যোগাযোগ ঘটে যায়, যার ফলে ছায়ার সঙ্গে নিরিবিলি কয়েক মিনিট কথা বলার সুযোগ জুটে যায় কেদারের।
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